
গত ১০ এপ্রিল২০১৭ ব্ল্যাকহোলেরছবি তোলাহলো।অকল্পনীয়ব্যাপার। মহামারি একটা কাণ্ড।জগতের
এই অপার বিস্ময়কেউপলব্ধিকরা, চাক্ষুষদেখা, বোধসম্পন্নসত্তারব্যাপ্তিকেঅনেক ঊর্ধ্বেপ্রসারিতকরে।
এই মেসিয়ের-৮৭ নক্ষত্রপুঞ্জেরব্ল্যাকহোলেরছবি সম্পর্কেকয়েকটি তথ্যতুলে ধরা যাক—
১. এটাকে ব্ল্যাকহোলেরছবি বলা হলেও, তা আসলে ব্ল্যাকহোলেরকিনারার ছবি (Edge of Black

hole)। মধ্যেকালোবৃত্তেরমতোজায়গাটিই ব্ল্যাকহোল।

২. ছবিটি সাড়ে পাঁচ কোটিবছর আগের। যে আলো(তরঙ্গ) থেকে এই ছবিটি চিত্রিতকরা হয়েছে, তা সেই

ব্ল্যাকহোলেরআশপাশ থেকে (ইভেন্টহরাইজন) সাড়ে পাঁচ কোটিবছর আগে রওনা হয়েছিল। হালনাগাদ তথ্য

জানার কোনোউপায় বর্তমানবিজ্ঞানেরসূত্রেজানা নেই।

৩. এখনকার টেলিস্কোপচোঙেরমধ্যেলেন্সবসিয়ে করা হয় না। বড় বড় ডিশ আকাশের দিকে তাক করে রাখা

হয়। অনেকটা ডিশ অ্যানটেনারমতোই,তবে অতিকায় এবং লাখোগুণ অগ্রসর।

৪. সহজেই অনুমান করা যায়, টেলিস্কোপযত বড় হবে, তত দূরের জ্যোতিষ্কপরিষ্কারভাবেধরা পড়বে। এমন

ঢাউস একটি টেলিস্কোপবসানোহয়েছে চীনে। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেডিও টেলিস্কোপ,তার নাম ফাস্ট।

ব্যাস৫০০ মিটার। এটি গুইঝু রাজ্যেরএকটি পাহাড়ের পাদদেশে করা হয়েছে। ফাস্টটেলিস্কোপবসাতে গিয়ে

সেই প্রত্যন্তগ্রামেরপাঁচ কিলোমিটারএলাকায় প্রায়এক হাজার মানুষকে স্থানান্তরকরতে হয়।

কিন্তু,বিজ্ঞানীরাভাবলেন আরও অনেক বড় টেলিস্কোপকীভাবে বানানোযায়? সবচেয়ে বড় একটা টেলিস্কোপ

কত বড় হতে পারে? পুরোপৃথিবীটার সমান? হ্যাঁ,সেই অসাধ্যইতাঁরা বুদ্ধিদিয়ে সাধন করেছেন। এ ক্ষেত্রে

পৃথিবীর অনেকগুলোরেডিও টেলিস্কোপব্যবহারকরা হলো।আমেরিকা, মেক্সিকো,চিলি থেকে দক্ষিণমেরু

পর্যন্তবিভিন্নদেশের আটটি অতিকায় রেডিও টেলিস্কোপসমন্বয়করে বানানো‘ইভেন্টহরাইজন’ নামের এই

আপাত সমন্বিতটেলিস্কোপ।গোটাপৃথিবীর সমান ব্যসের একটা টেলিস্কোপবানালে যা হতো,এই আপাত

সমন্বিতটেলিস্কোপকার্যকারিতারদিক থেকে ঠিক তার সমান।

৫. ইভেন্টহরাইজনকে কাজ করতে হলে এর আটটি টেলিস্কোপযে যে জায়গায়, সে জায়গায় একই সময়ে

আবহাওয়া ভালোথাকতে হবে। যেমন মেঘমুক্তআকাশ ইত্যাদি।অভাবনীয় ভাবে এই ঘটনা ঘটেছিল ২০১৭

সালে। পর পর ছয় দিন এই সব জায়গায় আবহাওয়া ভালো ছিল। সেই সময়ের ডেটা নিয়েই সুপার

কম্পিউটারেরসাহায্যেআজকের এই ছবি বিজ্ঞানীরাবের করেছেন।

কৃষ্ণগহ্বর

৬. এই ডেটা থেকে কীভাবে ব্ল্যাকহোলেরছবিটি তৈরি করা যাবে, সেই দুরূহ কাজটি করেছেন ২৯ বছর বয়সী

কম্পিউটার বিজ্ঞানীকেটি বোম্যান।তিনি তিন বছর পরিশ্রমকরে এই অ্যালগরিদমটিবের করেছেন। সেই

অ্যালগরিদমের সাহায্যেইআটটি রেডিও টেলিস্কোপেরমাধ্যমেএকযোগেপাওয়া ডেটাকে মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্য

ছবিতে পরিণত করা হয়। যে ছবিটি পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছে।

৭. একটি ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজনের ভেতরে ঢুকলে যেকোনোবস্তু,ধুলা-বালি, মানুষ-পশু-পাখি,



গ্রহ-নক্ষত্রসব চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে। সেখানে কোনোঘটনা ঘটে না। অণু পরমাণুও সামান্যতমনড়াচড়া

করে না। সেখানে সময় স্থিরহয়ে আছে। সেখানে একটা জিনিসই আছে, বিস্ময়করভর, আর আছে কল্পনার

তীব্রমাধ্যাকর্ষণশক্তি,যা এত তীব্রযে কল্পনারওঅসাধ্য। এমনকি আলোবা অন্য কোনোতরঙ্গও সেই

মাধ্যাকর্ষণশক্তিভেদ করে সেখান থেকে বের হতে পারবে না। কোটি-কোটিবছরেও না। সূত্রমতেইঅসম্ভব।

সেই সূত্রটিবিংশ শতাব্দীরশুরুতে আলবার্টআইনস্টাইনদিয়েছিলেন।

তাঁর বিখ্যাতআপেক্ষিকতারসাধারণ তত্ত্বেতিনি দেখিয়েছেন মাধ্যাকর্ষণেরপ্রভাবেস্থানবাঁকা হয়ে যায়। স্থান

বাঁকা হয়ে যাওয়া মানে কী, সেটা সেই সময়ে আইনস্টাইনএবং হাতে গোনাকয়েকজন বিজ্ঞানীছাড়া অন্যদের

কল্পনাতেওকুলাতো না। স্থানবাঁকা হয়ে গেলে শুধু বস্তনুয়, আলোর গতিপথও বাঁকা হয়ে যাবে। সেই

মাধ্যাকর্ষণভীষণ রকমের বেশি হয়ে গেলে আলোরগতিপথ বাঁকা হতে হতে সে আসলে উৎপত্তিস্থলেইআটকা

পড়ে যাবে। বের হতে পারবে না।

৮. আলোকথাটির একটা ব্যাখ্যাদেওয়া যাক। আলোরবৈজ্ঞানিকনাম হলোবিদ্যুৎ চুম্বকীয়তরঙ্গ। বিদ্যুৎ

এবং চুম্বকতরঙ্গতৈরি করে শূন্যস্থানেরমধ্যদিয়ে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ধাবিত হয়। এদের

তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিভিন্নহতে পারে। মাত্রঅল্পকিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্যেরআলোআমরা দেখতে পাই। দৈর্ঘ্যেরওপর ভিত্তি

করে আমরা তাদের রং হিসেবে দেখি, এক দৈর্ঘ্যকেদেখি নীল, আরেক দৈর্ঘ্যকেলাল। অনেক দৈর্ঘ্যকেআমরা

দেখতেই পাই না। যেমন বেতার তরঙ্গ,রঞ্জনরশ্মি,যা দিয়ে এক্স-রেকরে শরীরের সব দেখতে পাওয়া যায়।

অথচ আমরা খালি চোখেশরীরের ভেতরের কিছুই দেখতে পাই না। যেহেতু রঞ্জনরশ্মিআমাদের চোখেধরা

পড়ে না।

আলোরকোনোভর থাকার কথা নয়। কারণ আলোএকটা তরঙ্গ।এ কারণেই আলোরসঙ্গেমাধ্যাকর্ষণের

কোনোসম্পর্কথাকার কথা নয়। নিউটন মাধ্যাকর্ষণেরযে সূত্রদিয়ে গেছেন, সেখানে কোনোকিছুর ভর

থাকলেই মাধ্যাকর্ষণশক্তিকাজ করবে। আইনস্টাইনদেখালেন, মাধ্যাকর্ষণমানে স্থানেরবাঁকা হয়ে যাওয়া।

তাহলে শুধু বস্তনুয়, আলোকেওসেই বাঁকটার মধ্যেঅবশ্যম্ভাবীপড়তে হবে। আপেক্ষিকতারসাধারণ তত্ত্বতাই

বলে।

আজ ১০০ বছরেরও বেশি সময় পরে, তা আবারও তথ্য/উপাত্তেরমাধ্যমেসত্যবলে প্রমাণিতহলো।আলো

পর্যন্তবের হয় না বলে মহাজগতের এই অসম্ভবমাধ্যাকর্ষণেরজায়গাগুলোঘোরকালো।তাই এদের নাম ব্ল্যাক

হোল,বাংলায় কৃষ্ণগহ্বর।সব জল্পনাকল্পনারঅবসান ঘটিয়ে এই এপ্রিলের১০ তারিখে বিজ্ঞানীরাসাধারণের

জন্যকৃষ্ণগহ্বরকেচাক্ষুষদেখালেন। এমন যে একটা ছবি তুলে দেখানোযাবে, সেটা হয়তোস্বয়ংআইনস্টাইন

কখনোকল্পনাকরতে পারেননি।
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